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মুদ্রা ০ 

মৌক্সমী প্রস, 
তামলীগাভা ( গঙ্গারধার ), 
কুগলী | 


হ্যাভ হত ভ্ডিক্কহ্দঙগা 


উদার হদদহ 


শুজীম্ুত্ড্ শ্বীতেরেজ্র ম্যাথ অও্ওতন 


- শ্ুব্রক্ানলজ - 


আরকি 


জন্গী 


শৃর্ন্ত বিশ্বে অযুতস্য গুর। 


গোপা তন চে 


্ 


এক 9 কঙ্করময় পথ 

[ঠন ০ ওঠো জাগো! 

দস ০১ কে দেখাবে আলো 

বার ০ অক্ণ্মাহৎু যদি 

চৌদ্দ 9 ফিরায়ে দিওনা 

ষোল ০ এক লাইন দিয়ে দিও 


বকা য়া পরখ 


হচিহরেনয় পখ 

2 শিচ্ছনো সড়ক 
আপি? পিস্তুত হুতখেব কটা 
চাখ কল সানে। দীপু বিবন্ধান 
তপু ৮লাতত তবে পল 
পবন বড সড়ক । 

“নর্দ।কিন শিঠব ছল খাডাই 
অআন্রপবল প্রতাঞ পদেশ 

“পনুদীর অআরণে)তর মাটিল আত 
স।াতসে 1৩ উদবক্টা পুথখী : 
তনু পরে আসমানি শাকাশে 
দীপ্তিনান সঙ্গগার অন 
গননের বোশনাত | 


ত15 চলত হাবে পা 


দেখ, 
নসীলিপু অরণে/র বুকে 
ওল খগ্যোতিকা। 


হিরণ্ায় আলোর সংকেত 

মিটি মিটি আলোর ডানায় 
ভুমি বিধাতার শক্তির অনন্ত উৎস 
জীবনের ফল্ধধার! 

আ(গুলীডিতের জ্ীীব-ধানী, 
অমুত-কুম্ত তোমার মাথে 

সিক্ধুর মানস লক্ষ্মী তুমি ॥ 
অমৃত) পুআ£ ! 

হনছাড়া আন্সারের তাগুব 
আবদ্ক৫রর বর্তিম লও 

প্ন্ডা গাচটঢার হশোলে, 

হঃসহ বেদনায় ছিন্নভিঞ্। 
ডালপালা-শাখ-প্রশাখা 

ঝবল্সানো পুষ্প পর্ণ 

কষলায় পোডা ইটের ভাটার মতি! 
বিবর্ণ-বি শুঞ্ষ- অন্ববলর । 

তাইত তোমার প্রাযোজন 

প্রয়োজন ভালবাসা আর ছন্দ__ 
স্থর আর গান, 

অবক্ষয়ের করাল বেদনার বুকে 
দিতে হবে অর্থা 

অম্নত পরশ । 

আদিকালের পড়ে থাকা বুল্ডা গাছটার 
ফিরে আসবে যে'বন 

স্থষমার দীবা মাধুর্য ॥ 





আটে! ভডাগো। 
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ও০৮/রর আশ্চস্ুলল চে দেখ 
শ৩ওদনেন পিভুন্িতা প্ান্ডিমশী 
শাহ সখুজ্ঞল--- 

চির অল্শ্পিভ, প্রাণোচ্ছতল, 
স্পা খে বাথা বেদনা 

1৮ পিবগি ঈনাারি উচদ্ধা 
সপন্রণ শীল ভার দীপ্রি- 


আমন পরশ তাপ ননে। 


চলন! চালা টি চালা! 
সদ “ফুল জানলেন পুর্পেনলি 
আন লানন্দা মর 
আধারের পাল, 

জ্যোর্িিলোলে : 

তুমি প্রভাত আলা 

ভুমি আপ্রার বিনাশী- 
কল্যাণী, 

ত্তোমার ভালবাসার আহলে 
অশ্শিন শয়তান ভন্ম হায়ে যাক । 


বস্‌ 
৪) 
রব 
০ 
) 
না 
খু 
টং 
48 


( ৩ ) 


এগিয়ে চলো 

এগিয়ে চলো! 

ছু্দম হুর্মর বেগে, 

তুমি গোমতী গঙ্গ! 

শ্রধনীর মতো তোমার অভিসার | 


শোনো, 

সহক্র সহ সগর সন্তান 
তোমার প্রতীক্ষায় 
মুক্তির ব্যাকুলতা লয়ে 
আনেক, অনেক যুগ ধরবে 
তোমারি প্রতীক্ষায় 

কাল গুণে চলেছে । 


এগিয়ে চলো 

হুর্দম ছুবার বেগে, 

সমস্ত এরানতী-বাপ্রা ভেসে যাক 
ভঙ্গ যাক 

দুর হয়ে যাক, 

তোমার যাত্রা হয়ে উঠুক সাথ 
প্রাণোচ্জল দীপ্ত - 

প্রশান্ত আলোময় । 


বাধ! ! 
পিছু টান ! 
ফিরে চেওনা 


ভুলে যাও ফেলে আসা দিনগুলি 
ভুলে যাও বার্থতায় পঙ্ষিল খ্িপ্ামোহ 
অতীত উৎসের কলতান-- 

স্বপ্পী রাঙানো স্থৃতিগুলি : 

কুধণ কাবেরীর চেয়ে 

শক্তিমতী পি 

সথভদ্রার নাত! পর। প্রকৃতি “তামার 
উননামোঠিনী আমুত তামার 

(৮৬০1 লো । 


শোন! 

পেন্ট ক্ষ পাণের আতনাদ 
ুখ দাও, শর্ত দাও 
শার্ডি দাও 

৮1৩ আানন্দ হধা 

শুনতে পাচ্ছ না 

সটোটি কৌটি ব্যাকুল বাসন। 
বত নত পাল ধারে 
শগর সহ?র গ্রামে গর্জে 
কেঁদে কদে কিরে ও 
আমানবে বাত দাও 
আমলে আমত দাও 
আমারি আমর অআভার বৃ । 


শোনো 
ফিরে চ্েওনা 
কিছুতেই ফিরে চেওনা, 


(৫ ) 


সহ তামে ভালবাসা 
সবংস৯1 হোয়ে ওচ্চো 
হোয়ে উঠো নীল-গঙ্গার মতে? 


ভবন দারিনা কল্যাণী । 


চলে। চলো চলা 

মনোহর মনোরম মধুময় হোক 
(তামার চলার ছন্দ, 

সব রাধা, সব ছ্িধ। শিশেষ ভাব 
শমসার তীরে ভাবে | 

ভান্ম নিক অসীম আনন 

নব নব বহে । 


অস্থির অধীর ভোয়ে ন। 
চঞ্চলতায় লিবশ হে।বো নং 
বেদনার ভারে 

নিজেনে ভুবল 

ম।হীন ভেবো না. 

চির তারুণ্যের 

অক্ষয় আনন্দ তোম।র প্রাণের বীজে, 
হে তাপসী স্থভগগে 

অধীর হোয়ো না 

নিজেকে ছুবল ক্ষমাহীন ভেবে 
নিজেকে হারিও লা! 
হারিয়ো না । 


শান, 

না, কিছুতেই অধীর হোয়ৌ না, 
আনন্কু ভীবনের মুত চেতনা তুমি 
আশাঙ৬ অভিমানে ভুলো না 
ভুলো ন! সে কাহিনী £ 

শাশ্বত কালেব চির নবীন ছন্দ 
.ভামার জীন/নর ছানেদে ছন্দে : 
লো না 

ত/লোক ভুলোকেব অপিশ্বরী ভুমি 
কমি দীখিময় জ্বল» ভাঞ্চর | 


0)/লা ০%1 25৬7 

১ন! ৯লে। লে! 

ক্ষয় আানন্দ লহ মহানন্দে 
১.ল| চালো চলে 
মতুসাগর পারে 

খযেগ। গমের সঙ্গীত বাত্ডে 
অক্ষয় আনান্দে | 

চলো ৮লো 

হবার বেগে ৮লো! 
কর্মপারাধার পার হয়ে 
মেপ! মহাজীবনের গান 
সদ বহমান 

অমরার স্বরধনী নীরে। 


শোনো 
তুমি কি কাতর হয়ে পড়েছে? 


০4 


তুচ্ছ হৃদয়ের হৃর্বলত। 

কিনি মিথ্যা! ভগ 

তোমাকে শঞ্ষিত কার তিলোছে- 
াশহ৩ করছ ? 

তবে গেনে যাও এ 

সে মিথ] 

যোল আনাই মিথ)।, 

ভুমি নিভীক যোছু 

(তামার বান? 

দাত সমুর্রের এ্রবলত।, 

০.তামার £&দ/য় 

হাডারে। স্ধের অমিত তত । 
তবে জেনে যাও এ 

তব জীবনের প্রন 

আশার স্য। 

বিশ্বজীবনের একমাত্র ভগ/বিধাত। 
নে যাও 

তুমি চিরশ্ন 

বিনাশ রহিত 

অমুতমথ 


তেজোময় । 


ওগো, পথ বড় ছুর্গম 
ছুমুখো তীক্ষ অসির মতো 
ভয়ংকর, 


তমসা এধারে- ওধারে 

ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের পদক্ষেপ । 
তবু-_তবু চলতে হবে 

9৭ করতে হবে অশিব-বঙ্গন, 
ছুবার ছুমিবার তোমার গঠি 
অনন্থ সম্ভবনা তোমাতে 
চেতনার গভীরে পরমহ.স 
তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে ! 
ভয় নি 

এগিয়ে চলো 

ছুবার বেগে চলো 

জো।তিময জীবনের পারে 
আনন্দ নিকিেতনে ! 


“কে ছচেখা।বে আঃলো। 


কে দেখাবে আলো ? 

একথ। বোলো না, 

ভগ্রাশ।র ভয়াল অর্ণবে 
একমাত্র যাত্রী তুমি-- 

একথ। ভেবো না, 

জ্টীল বন্ধুর প 

আতরবে ভরা, 

অনিশ্চিত আগামী রজগনী-__ 
একথ! ভেবো না। 

শোনে। 

বহমান ভাঙ্কষরের নিক্ষলংক বিভ।| 
তোমারি বক্ষের স্পন্দনে স্পন্দনে 
স্পন্দিত নক্তিত-_বিলসিত, 
তোমারি রক্তের শিরান শিব।ঘ 
আলোর শ্ালিঙ্গ আলে 

সহস্র শিখার 

তোনারি প্রাণের পাগল সোরার 
অসংখ্য আসংখা প্র।োণের তরঙজ নাতে 
অসংখ্য অসংখ্য স্রধে।র বিভাম 
তোমার সত্বায়-_- 

তোমার দেতে 

তোমার মনে 

তোমার আত্মায় । 


(১০ 3 


তাই বলি-_ 

কে দেখাবে আলো 
একথা বলো না 

একা বলো না । 

অনেক ঢুর ! 

আনেক দুর 

গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে, পথটা, 
তাই, সামী, এখনি-_- 

হ্যা, এখনি সরু করে! যাত্রা, 
কোনে। আলগ্য--- 
ভাবধ্যাতর মোহ 

(যন পথ না আটকা: 
পে বলতে পারে 

হতাশ! মশার ক্রাঞ্ছি 

বিতন্। আরব অআপখাত 
অনাগত কালের গহ্বরে 

ওৎ পেতে নেই £ 


হ্যা, কোনো আলম্ত নয় 

বুথ! কালন্ষেপ নয়, 

পথ অনেক 

এখনি যাত্রা করো 

এখনি 

এই স্থন্দর সকালে 

এই মিষ্টি মধুর আশ্থিনের আলোয় ॥ 


( ১১ ) 


জাকঙ্য(ও যচ্ছি 


সাথী, 

চলার পণে 

অকন্মাৎ 

যদি কোনে! অভিঘাত 

নেমে আসে, 

বোলে। £ 

কোনো অভিমান কপিবে! সং 
কোনো আছিলায়, 

জানি__ 

জীবন নহেত শুধু আনন্দ স্তরখের, 
বেদনার ছলনার ছঃসহ আঘাত 
তাও জীবনের এক্ডিয়ারে 

প্রতি নায়কের বেদনা বিধুর 
আবির্ভাবের মতো সত্য 
নিখ।দ সত্য! 

ভাদ্রের যামিনীর নিব।র বরিবণে 
যদি ধরণী হয় সিক্ত 

মুক্তি স্নানের স্থরা সিঞ্চনে পুলকিভ, 
আর অকস্মাৎ 

বিদ্যুতের বিসপিত হাসি 
বজের নিখোষ নেমে আসে 
আকাশ ভঙজ। শব্দের ঝনঝনাধ 


(১২ 9 


তেও সত্য-- 

নির্মমভাবে সত্য । 

ভাই বলি-_ 

অকস্মাৎ 

যদি কোনো অভিঘাত 

নেমে আসে, 

বলে! £ 

কোনে! অভিমান করিনে। না, 
কোনো আছিলার, 

আমাকে চলতে হবে 

সব দ'/ল পিষে 

অনন্ত অমুতময় জেযোতিময়ধামে 
শোনো, তুমি অজড় অমর হবে 
ভাবে বীর শ্রেঃ 

যদি পারে। প্রেম দিতে 
জীবনে জীবনে, 

রক্তের শিরায় শিরায় 

প্লাবিয়া তুলিতে পারে৷ 
অশিবনাশী শক্তি : 

যদি পারে! প্রাণের নদীতে 
আনি দিতে প্রবল উচ্ছণস 
দিবাজীবনের নিজরাচতনা, 
যদি পারে! শঙখ্গিরা তুলিতে 
চতুর্মুখবিধাতার মহামন্ 
গণহৃদয়ের রক্তের জালকে। 


( ১৩ ) 


হফির।য়ে ছিওলন। 


শোনো, 

বিমুখ থেকো না, 
আনান্তের স্পর্শ যদি 
স্পর্শিয়া উঠিতে চায় 
রক্তের শিরায় শিরায় 
ধমনীর জালকে জালকে, 
চিত্ত যদি মুগ্ধ হয় 
কোনো শুভক্ষণে 

মুছতম দিব্য প্রেরণায়, 
হে বন্ধু 

ফিরায়ে দিওনা তারে 
ফিরায়ে দিওনা কোনোমতে 
কোনো আছিলায় । 


জানি-_ 

অনেক উদ্ধযস্ততায় 
নিশিথের স্বপ্চ স্থখময় 
কাদিয়া কাদিয়া যায়, 
জানি-_ 

অনেক ভীড়ের মাঝে 


(১৪ ) 


অসংখ্য সংঘাতে 

বোধের ইন্দ্রিয় আজি লাঞ্থিত-”* 
দলিত-স্পমতিত, 

অশ্রদ্ধার অশ্রঃনীরে 

ঞপাণের জলধি নোনাভর।--_ 
অআপাংতের | 


তবু, হে প্রিয় 

হে প্রাণের বন্ধু 

সহসা আগন্তক কোনো এক ক্ষণে 
অরূাপের স্বপ্প যদি 

মর্মে জাগে, 

সীমার সৌন্দর্যের 

স্বষমার স্থধাধার। তরঙ্গিয়া ওঠে 
দোল! দেয় হ্বদর নীরে, 

ওগো কিরায়ে  দও না 

ফিরায়ে দিওন। তারে ॥ 


এক লাইন ছিয়ে ছিও 


'এক লাইন দিয়ে দিও? 
একদিন হ্যাতা 
আমিও তোমার মতে। 
ছ্ড দেব কথাগুলো, 
আর বাঁকা চোখে 
দেখে নেবে 
প্রসাদ পিধাপী -মপীজীবী 
নিবীর্ধ সন্তানে-_ 
এই যেমন সহশ্স আনর। 
ূর গ্রামগঞ্জ পার হয়ে 
নহানগরীর প্রাসাদ কোটরে 
তোমার প্রসাদ প্রার্থী । 

দা ৯ 
ধিক ! ধিক ! শত ধিক! 
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল 
হাতিয়ার হাতে নিয়ে 
রক্তাক্ত সংগ্রামে 
মরণের জয়গান গাওয়। 
অনেক অনেক ভাল ॥ 


( ১৬ ) 


ওঠো জাগো হে ভারত সম্ভান 

ওঠো জাগো হে বঙ্গ সম্তান, 

ভিক্ষা পাত্র হাতে 

ভিক্ষাজীবী হয়ে 

আর বাচা নয়, 

তোমার য! আছে-_ 

আর তিল তিল রক্তবিন্দু দিয়ে 

গড়ে তোল স্রম্য প্রাসাদ, 

উন্মুক্ত আকাশ যেন 

সে প্রাসাদে উকি দেয় 

ছায়া দেয় রোদ্রে দেয় 

দেখ ভালবাসা সক্বজনে ॥ 

ওঠে! জাগো হে তরুণ তাপস 

কাব্যসরপ্রতীর মধুময় বনে 

যে ফুল ফুটে আচে 

অমৃত ভর! বুকে, 

শ্েহবারি পরিবণে 

করে। তারে মুক্লিত ; 

শোনে! সথা 

মাথ। উদ করে বাজাও বিষাণ 

কাপুক ধরণী 

উঠক প্রলয়, 

আর খান খান হয়ে 

ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাক 

এই প্রাসাদ নগরী 

মুছে যাক পচা স্থতি 
(১৭ ) 


এইসব দেবতার__- 

“এক লাইন দিয়ে দিও" 
এরা সব কবরের বুকে 
চিরকাল সমাধি মগন হোক 
জন্ম নিক প্রলয়ের শেষে 
আরেক দেবতা ॥ 


হে সাধক, মাগা উচু করো 
সতোর জয়গান কারো- 
মানুষের মাঝে তোমার সাধনা 
ফলবতী হোক 

অমুত সন্গানী হোক, 

ঘুর পল্লী মার মাঠের জনের! 
আপন বন্ধুরে পেয়ে হোক ধন্য ॥ 
শোনেো। অরুণ তরুণ তাপমের দন, 
আর শয় কাকুৃতি মিনাতি 
আর নয় প্রসাদপিয়াস, 

ওঠো জাগো 

মনে মনে জপ করো এ 
বীর্বান মানুষের জন্য এই পুথিবী 
এই স্থখ আনন্দের মেলা, 
নপংশুক মাগুষের জগ) নঠে 
নহে হীনশক্তি সেবাদাসের ॥ 


শোনে 
সমূলে আঘাত করো আত্মমূলে 
তোমার স্ষ্টির মেধ! করে প্রসারিত 


(১৮ 


প্রজাপতি তুমি 

জীবের বিধাত! তুমি ! 
সাথি । 

ওঠে! জাগো, 

মাটির প্রথিবী করো মধুময়, 
করো স্থখনয় 

আম দিয়ে 

বস্ম দিযে 

দিষে আলোর অঞ্জলি ॥ 


শোনো, 

»ল€ পর নর, 

আপনার চতুদিকে 

যে দেয়াল গড়ো তুমি দিনে রাতে 
এস ০ঞামার ব্যভিচার- 

হার এই ব)ভিচার 

নিরে যার সবে অন্ধকারে 
আন্গাকার হতে আরে! আঙ্গকারে । 
'আ।ল। চাই আলো! চাই” 
তুনি ক্ষি শুনতে পাণ্ড না? 
তবে চপ করে কেন আছে? 
তোল ₹% বীর, 

আকাশ বাতাস মথিত কপ্সি 
জলস্তলে হিলোল তুলি 

বলো, বলো বীরনাদে ১ 


( ১৯ ) 


আমি মুছে দেবো 

পৃথিবীর মিথ্যা ইতিহ।স 

আমি মুছে দেবে 

স|রহীন মানুষের অপকীপ্ডি 
মুছে দেবো পৃথিবীর বুক থেকে 
কোটি বছরের কৃষ্ণ ইতিহাস 
নিপীড়নের কাহিনী ॥ 


সামী সখা মামার, 

জননী তৃষগত আজ 

জননী ক্ষুধাত আজ 

বলো কা'র পাপে? 

বলো কা'র অন্যায় আজ 
নায়েরে করেছে দীনা রিক্তা £ 


এসো ভাই 

এসো বোন 

হাতে হাত রাখো 

আর উচ্চনাদে বলো £ 

আমরা আছি আর ভগ্ন নেই 
আমর! আছি আর ভয় নে, 
কোটি বছরের গ্রানি দুর করে দেব 
গ্রীসম্পদ দিয়ে তোমায় সাজাব ॥ 


সুর ও বাশরী 


শাত্িরঞুন ছে 





বাইশ হে্ূধ্য ০ বরং নিজেই আমি পটুয়া সেজেছি 

তেইশ আন্দোলিত ০ রুচিরা ০ ঝড় 

চবিবশ প্রান্তর ০ উত্তর পুরু 

পঁচিশ সন্ধ্যা ০ স্ুধ্য নেমে এল 

ছাব্বিশ বসন্তের পরিধি ০ আজ এক..." 90 আড়াল 
সাতাশ মৃত্যু 9 আ্োত স্থজন 

আটাশ রক্তে আমার ০ গাড়ী 

উনত্রিশ আনত উষ্ণ পাপ ০ বর্ষণ 

ত্রিশ চিঠি ০ অনুভব ০ স্প্লকিসয় ০ বিন্বয় শুধু 


হে জার 


কাল সমুদ্র ফুসে আছে-__ 
যৌবনের আসন্ন জোয়ার 

রক্তে আমার তরঙ্গীত চিতার গর্জনে ! 
উল্লম্ষনে মগ্ন তোমার দীপ্ত রোদেরে কাড়ে ; 

উদ্ধত অনুভব ! 

বজের থাবা হাড় জুভে আজ দধিচীর : প্রত্যাশা, 
নিরুত্তপ্ত নেভানো জীবনে অগ্রিরেখার' টানি ; 
জীবনের উচ্ছণাসে নিলাজ জড়ত৷ ভেঙে ই'ল থান খান 
_ তোমার করোটি রসন দৃপ্ত অশনির সন্কেতে ! 


বরঃ নিজেই আমি পটুয়। সেক্ছোছি 


বরং নিজেই আমি পটুয়া সেজেছি, 
চা পানে বিরতি আর কত | --সয় না যে: 
আবনট ভণিতা করে ছায়া জড় পিগুর। কাপিছে, 
ঠাওয়। ঘন ঘন করতাল ভাঙে, সজাগ অ।ম্পেরার ; 
সট. হ'লো সারা- 
শ্ছজনের মাঠ আকুল হয়োছে বটে, 
কৃত রাণ হল? 

শূর্ধমুখীর মনে প্রাণে ঢেউ আকা ; 
আকা-বকা চোখ বাতাসে সম্ভরণ ! 
ক্রিডমোদীরের বন্দনা সভা সায় বন্ধনে রত, 
অলাত চক্র গতিরেখ টানে গুঞ্জনে অনিরত ! 


( ২২ ) 


আজে /তিন ত 
আমার নশ্ হাত 
শুনশোভা বিজড়িত হিন্দোল শ্থভাষে 
আন্দোলিত কাব্যের সঙ্গীত : 
আবেগে প্রমূত তারা জাখে সারা রাত 
ক্ষুধা সেক-বুলবুল” করবী উল্লাসে ! 
মোনালী শস্য ভূমি ত্রস্ত অচিরাৎ 


আমার নগ্ন হাত 
রোদ মুছে ঢলে পড় স্ধ্যের গহ্বরে ! 


ভ্রচার্ভি ত্র 


আমার এশ্বধ ভীত 
তিলে তিলে নিঠশেবিত 
সোৌন্দযোর গালে । 
মৃত প্রাণ মীন সরোবরে একাকী অভ্যস্থ আনি 
প্রেমের বিতানে ! 
প্রতীক্ষান্ম আহত স্ুধ্য ই 
উলুপপীর ইচ্ছামগ্ন নিয়তির অঙ্গ জঠরে 
নিরত প্রবাসী আমি- ফাস্নীর প্রাণে ' 


বড 
শিড. বেঁকিয়ে এলে ঝড় 


ট্রামের লাইন-_মনুমেণ্ট আর 
মের, শর! 


(৬8 ২৩ ) 


প্রা বর 


আমারই চেতনা রঙে থরথর কাপে 
সূ্ধ/চক্র, স্যগ্টির সংলাপে ! 
পথের রেন্ুরে পৃবালী হাওয়ার বাহুতে 
এলোমেলো আকি ধারালে। দিনের স্রোতে : 
প্রজাপতি মাঠে উদ্ধত যৌবন-- 
লাইমুখ ঝড়ে জড়িকণ মুমুধ। 

অচিরাৎ ওঠে রণি? 
জিজীবিবু নন্দন উগ্ভানে যবে পাতি চরণ ; 
কালের বর্ণা উদ্দাম-ফাল্গনী ! 


আত্মবাহী খুণ্জি স্ূধ্য তাড়িত চরচারী মরস্মী 
বাহছগী আঁভমন্ত্ার মূর্ত খণ্ডকাল ; 

যুগ আবতে তুলে নেই তারে প্রচগ্ক্ষণ সম্ত্মী 
থমকায় বেল, আকাশে বাতাসে বঙ্কারে করতাল ! 


প্র 


উতর পুরুষ 
আমার রুধিরে স্ব্যধা কণা জ্বলে ; 
বুক ভর! বাঁশীর বেদন-:"-." 


মৃত্যুঝঞ্কা সহসা চমকি ইন্দ্রপ্রস্থ খোজে ; 
সফল গর্ভ ধরণীরে আকি ! 
উত্তর পুরুষ,  চকিত মন্ত্রবাক! 


( ২৪ ) 


হপ হ)। 


প্রত্যেক মানুষের রক্তে এখন 
পানকৌড়ির সন্ধ্যা 
ছেঁড়া-কাথায় মুড়ে শুয়ে আছে 
চেো-পথ্ী 
চিতা বাঘের থাবায় জ্বলন্ত হাওয়। 
শরীর ছিড়ে নেয়-'.-.. 
মুনের মধ্যে নাচঘরের ঘ্ুঙটে ছোবল ; 
“আনাচে-কানাচে স্তন্গতার ঝুল 
মাকড়ের খাছ-_ 
এ সময় ! 
সহ্য লেজে এল 
সুধ্য নেমে এল এখানে নূর্ধ্যমুখী : 
হৃদয় উল বাউ 
মন মেলে। মনগহনে ! 
হু'চোখে প্রলয় পাড়ী- -। 
মন সরণীর রক্ত অধীর প্রসারিত হাতে বেদন1 ও 
ধারা শ্োত গেছে মুঠিহারা হয়ে 
অকুলে সন্তরণ | 

আকজ্ত কতদিন পরে বেদন। বাহি' বাশীর শিমস্থণ 
আনত ওযষ্ঠে প্রত্যাশা ঢেউ 

কাল জাগ। নদী আ্রোত---. 
হৃদয় উল বাউ 
মন মেলো মনগহনে ! 


(২৫ ) 


বসভ্ের পিি 


বসন্তের পরিধি প্রান্তরে ছড়াই 

প্রাণ গঙ্গা দিগস্তচারী পুর্বরাগ, 

মৌন্থম মেঘে কল্লোল আনি; 
আগুনে-ফাগজনে যৌবন-বাণী দীপ্ত থাক ! 
সিগ্ধ হৃদয়ে শআ্রোত শান্তির মিলন ফাগ ! 


আজ এক আশ্চর্য্য আকাশ 


আজ এক আশ্চরধা আকাশ ! 
ফুলের গন্ধে বিবস্ত্র করেছে আত্মা ; 
তার পাল! বদল চলছে প্রেমে, 
রজনীগন্ধা পাল --*". 
বৃতৃক্ষু সাগর ফুঁসে ওঠে 
স্র্যামুণ্ড আতনাদে সহস!. বধির ; 
গ্রন্থিছিন্ন স্থৃতীক্ষ স্মৃতির জাল! 


জ্/ডড/ল 


নেকড়েব মাতা জাল ওগে চোখ, 
অজশ্ল চোখ ; 
বিক্ষত হতে ভয় বাকি? 
নিজেকে আড়াল দিয়েছি ঢের, 
আড়ালে ফুল ফোটে নাকি? 


( ২৬ ) 


চ-3) 
জমাট কঠিন বেদনার ভাস্কধা 
জীবনের ক্ষুধিত শিলায়, 
একট। স্থরের মু্ছনা শুধু বীণার তারেই রেখে যায় 
স্ুধ্যের রথচক্র সেদিন আর্তনাদেও অসীম হয়..." - 
একসার মেঘ মুক্ত হয়েছে- বিশ্বস্ত এ জীবন ; 
জমাট কঠিন বেদনার -দেখি নিভীকতম শালোডন । 


স্রে।তে স্ৃত্ছন 


অতসী মেয়ের বেতসী চোখ 
বেদনা খুড়ছে আজও ভোর, 
জল ডান্ছকীর রোদমী ছন্দ 
পাল তুলে বীণা পেরোর মন 
সময় ছিডিয়া সম্ভরণ ; 
এখানে দাড়িয়ে দণ্ড ছুই 
চিনেছি তারে অবিনাশী ! 


পাতি অরণ্য বাতাসে হিম 
বেদনা খুড়ছে, হলুদ স্তূপ : 
নাম ধরে ডাকে ডাহুকী স্বর 
পাল তুলে বীণা পেরোয় বন 
মেঘের ঘুঙ্বরে কীপছে গঙ, 
চোরাচরে ডুবি হৃদয় চুপ; 
দিকে দিকে ঝরে ছুফুর রোদ 
স্বতি সায়রের মলোত স্যজন । 


(২৭ ) 


ব্লকে আমর পলাশপ্রতীন ফুল: 


আজ রাত ভর জমেছে মেথ 

আমার শিরায় নেমেছে বিজলী 'তীক্ষ নেগ 

ঘেড়ার খুরের অজস্র তাড়া 

এলোমেলো মন সচকিত কার! 

সার! রজনীর জধারে খেলছে কোম ফিশোীর চুল, 

নিয়তির মতো! ঞক! বকা বুবে 

রক্ত আমর পলাশ রডীন ফুল: 

কাল-পাখামেঘ শিরায় ফুল, 

কালে। ঘোড়া খুরে ভাঙছে চুল-_ 

সারা রজনীর স্বপ্ন আমার ধার। আকুল ; 

আমার শিরায় নেমেছে বিজলী তীক্ষ বেন 

আজ রাত ভব মেঘের পাখায় জমেছে মেব! 
টংলা, ১৩৮০ 


গ।ত্ডী 


পম্পণঞ্গ বিজড়িত আঙ্লে মন হলো তার স্পদ্ধিত, 
আর্গেন প্রাণা আকৃল ব্যাকুল হ্থরারোপ মনে রগিই ; 
পবশেতে খোলে আলোর তোরণ 


কম্পিত হয় বন উপবন-- 


সাবা আকাশের নেই পরিপীমা- 


গোলাপ অ্ববক শম্রতার ; 


আডলে বুলাই আগুনের রেখ! জোয়ারের নদী হইযে পার! 


( ২৮) 


জানত উদ পপ 


চোখে চমকায় বিজলী ; 
মন, প্রেমের কোরক ! 

তবু ঝড়..." 

অবিন্তাস্ত বিহগী আলাপ ; 
কণ্টক তনু, 

আনত উষ্ণ পাপ ! 


বহার্ণ 


বাধ ভাঙা ঢেউ, ঢেউ ভাঙা মন 
লোকোত্তর; আকাশে বিজলী কুরুর রণ 
ভয়ঙ্কর ! 
মৌস্থমী মেঘে ঘোড় সওয়ার 
স্তর বাজে স্বর-_খুর হাওয়ার 
সিঞ্চিত মনত শঙ্কিত মন, 
স্তম্তিত মন-_হৃদবেদন ; 
সারথী ফেরাও কুলায় মন 
অতঃপর ! 


রজনীগন্ধা বনে কী ঝড়? 
০৪০০০০০৬155 


€( ২৯ ) 


চিঠি 


আমার অন্ধকারের চার দেয়ালে আলে।, 
হটাত, প্রিয়ার চিঠি বুক বাজিয়ে এলো ; 
পার হয়ে যাই অর্গেন ধারা- অক্ষরে, 
হটাৎ যেন মুক্তি পেলাম মেঘ ভাঙা রোদে-_ 
চিল পুরুষের স্বরে... 
আকাশ আকাশ ঝাজছে হৃদয় লোকায়তী কোন ভীড়ের | 
জলনুভব 
ছুটির ঘণ্টায় 
একটা কীাঁচপোকা এসে বসল: 
আর, রক্তে আমার ঝিন্বিনিয়ে উঠলো 
সমগ্র সহরের সত্বা ১.--.---বপ্রমন্তা ! 
স্বপ্কিসয় 
রত ঢের হ'ল তবুও ভর, 
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন কি সয়? 
সঙ্গোপনের মর্মরে মদির- রক্তনাদের ট্রয় ! 
বিস্ময় গুধু 
আকাশে ফ্যাকাশে বিস্তার ; 
আমরা প্রচুর প্রত্যাশী শুধু 
নিদ্রায় বিক্ষত হয়ে যেতে ; 
নীল দিনও বিরহিত ! 
জীব/নর সব প্রবাহ চিহ্ন মুকুরেই অস্িম ; 
আড়ালে তবুও বাতাহত সেই শরীরের অব্যয়-_ 
বিম্ময় শুধু, ইচ্ছার দিন গে।না--ঘ্যান ঘ্যান হৃদয়ের তার ! 


8587 


শ্রী 


ম্যাগনেচ 


গীতি ভক্রবন্ডী 


বত্রিশ ০ আমার যদি একটা ম্যাগনেট পাকতো। 
চৌত্রিশ ০ রক্তের রং 

পঁয়ত্রিশ ০ ওরা কার কাদে 

ছত্রিশ ০ এলোমেলো! 

সাইত্তিশ ০ কবির নাইট গেন 

চল্লিশ ০ অনামিকার খোল! চিঠি 

একচল্লিশ ০ অসংগতি 

বিয়াল্লিশ ০ কাগজওয়ালা 

তেতাল্লিশ ০ সংগ্রামের সাথী হবো 

চুয়াললিশ ০ হ্রম্ত কাণ্ডারী 


আ।মঅ/র যি একটা! আয।গনেট থ।কতে। 


কবির! পাগল” । 
সত্য স্কুমার | 
ভুল তোমার নয় । 
ভুল আমার । 


কবিরা এ জগতের মানব নয়, 
কঙ্গন। রাজোর বাসিন্দা ; 

সনের মাগ্ুব খুঁজে পাওয়। দায় 
তাই দিশেহার! হয়ে ছুঁটে চলে 

এক নোভা রাজ্যে। 

তাই ওরা পা-গ-ল। 

আর তুমি ? 

তুমি ছন্নছাড়া জগতে ঘুরে বেড়াও-_ 
লাঠি পিস্তল গুলি হাতে ; 

চোর ডাকাত খুনীর উদ্দেশ্যে | 
কবিতে তোমাতে এইটুকু বাবধান । 
টেনে দাও সমান্তরাল সরলরেখা৷ 
কোনদিন তা মিলবে না একই বিন্দুতে 


তুমি যে সময় অপচয় কর-_- 
স্থরা, গঞ্জিকা অহিফেনের সন্ধানে ; 


৬ ৩২ ) 


তখন ওত্লা গড়ার কাজে ব্যস্ত । 

চলে যায় এ নীল শাকাশের গায়ে 
মন মিলিয়ে দেয় গোধুলির সনে । 
ত্রা ভাব রাজ্োর রাজা । 

বাস্তবের গ্রাহক । 

আর তুমি ? 

উত্তর দাও । 

তুমি হয়ত এখন স্থরতির পেছনে ঘুরছ । 
তাই নয় কি? 

এবার বল--কে জিতল ? 

'তুমি” না “কিবি' ? 

তোমার “চিন্তা” কি--তা জানি ন!। 
আমার ভাবনা” কি-_ 

তা শুনবে ॥ 

এ জগতের বাইরে কি কোন সমাজ আছে ? 
ছন্নছাড়া-জীবনের নেই সত্তা 

নেই শ্লীলতা নেই ভদ্রতা । 

আপন করে নেওয়াও ওদের কাছে তুরহ | 
তাই ভাবি-- 

“আমার যদি একটা ম্যাগনেট থাকতো! !? 
আকর্ষণে টেনে নিতুম- 

আমার মনের নানুষ । 

নেহ প্রেম-আদ্ধা ভালবাসা দিয়ে 

গড়ে তুলতুম এক নোতুন রাজা, 

হ্রন্দর সমাজ !: 


& ৩৩ ) 


এইবার তামার আমার মাঝে ব্রাখ- 
এ-ক-টি বিন্দু । 

টান সমাভ্তরাল সরলরেখা । 
কোনদিন তা মিলবে না 

বুত্ডের মত একই বিন্দুতে । 

আজ তুমি ছন্নছাড়া আর 

আমি ছন্দহার! 

বিচরণ করি একই রাক্্ো। 


খ্রি ও 


রক্তের র. করিছে বহন, 
সত্যের জয়ধ্বনি । 
চামড়ার রং গ্রবের ধন, 
মহামূল্যবান মণি । 
সাধ্যের তেজ করে নি৪হশেষ 
কালে! গামডার বল । 
হাঁকহ্ুতাশ করে আজ দেখ মরে 
সাদ মানুষের দল ॥ 
কালো ছাতা শিরে রাখিয়া ধীরে 
দ্ধ চলে! রোদ বৃষ্টিতে 
মিশ কালো সেই আধারের বূপ 
বাধা আছে প্রেম স্তষ্টিতে | 


৩৪ ) 


ওর। ক।। বা্ছিভে ১ 


ওর! যারা কাদছে 
ওর! কার! কাদছে £ 
ব্যথার আগুনটা 
দাউ দাউ করে জ্বলছে । 


ওরা যারা কাদছে-__ 
জীবন যুদ্ধে বুঝি পরাস্ত ? 
তাই জলে পুড়ে মরাছে ! 


ওরা যার কাদছে 
কাছুনি অস্ত্র সার 
ধুক্‌ ধুক্‌ু পথ চলছে । 


ওরা কারা কাদছে ? 
বন্দী কথাগুলো 
মন কারা মাঝে পচছে 


ওরা কারা কাদছে £ 
কালের শিকল ছিড়ে 
ভাবের মুক্তি কি ঘটেছে ? 
ওর! যারা কাদছে 
ওরা! কারা কাদছে ?? 


(৩৫ ) 


লো লো! 


রাতের স্বপ্রেরা রাতেই সত্য-_ 

দিনের আলোয় নেই যার কোন সতত 
আঁধারের তারাগুলোে। 

অশাধারেই উর্ধ্বশী,' 

ভোরের আকাশে নেই-তার কোন ঠিকানা । 
জাগ্রত জীবনেও স্বপ্নের ভিড করে আদেশ" 
নীড়-হার। পাখী যেন ওরা । 

দিবসের শয্য। 

শতছিত্র আঅণাকা 

হুম্ডানো বালিশটাও আছে তাতে রাখা-- 
হিসাবের খাতাটায়__ 

নেই কোন গরমিল ; 

যতনে দেরাঞজ্জে আছে সেটা । 

হ্বরের আকাশট।-__ 

জানিনা কি রঙ্গে ঢাকা, 

“মেঘ-দীপ” আছে কি না সেথা । 

সাজের আকাশে জ্বলে 

“সন্ধ্যা তারা” দীপ ; 

প্রভাতে সেই কি “শুকতারা” ? 

হর্দয় আকাশে জ্বলে 

আশার প্রদীপ নিতি, 

সত্যের আকাশে যেন, 

হস্স সে হারা। 


€ ৩৬) 


কবির আহি গেজ 


চাঞ্চল্যহীন পরি:বশ ! 

নীরবতার হালকা হাওয়! 

আল্পনা একে যায় দিবসের গায়ে । 
ধ।লিকা সুলভ চপলতা 

যাদের স্বভাবের প্রথম শ্রেনীর বিশেষণ 
তারাও আজ নিতভাষিনী । 

আগামী প্রভাতের অপেক্ষায় 
“মোতিরা' দল। 

হাইক্কিং ? [ন্ট শিচিং ? 

বিনা মেঘ বজ্রাঘাত। 

কেউ জ্বরের রগী ; 

কেট না পারার ভনে ভীত । 
আনার কেউ বা 

শসহায়ের যন্ণায় 

সুসড়ে পড়া-্মোতিযা |? 

সময এগিয়ে এলো, 

ঈপ্লিত সেই তরুণী 

মিস্‌ রয় কাছে 

আরো” কাছে এলো, 

টেপ্ট, পেগ রোপ, 


( ৩৭ ) 


রজ, পোল হেমার নিয়ে । 

নাস কেটে গেল । 

টন্ট দাড়িয়ে আছে 

তিনটি মোতিয়ার 

বজয় পতানা উড়িয়ে । 

গামর। বিজগিনী 'মোতিয়।দল ॥? 
এটা ধীকৃত দাবী 

মস্‌ ব্রাউীনিং। 

আমর আগগ্তক ; 

তোমার নোতুম বাড়ীর বাসিন্দ। | 
বত এগারোট। | 

মেসেজ ? 

মোস ? 

বাক্রুদ্ধ, 

স-ব ভুল। 

বাংল। ভাবাও কি এলে। না 
তোমার কলম ! 

এন, এন, ই 

এতেও কি কোন শব্দ হর 7 
তোল পাড়। 

মিস্‌ রয় ! 

তুমি কেন এত রাতে ? 

সব সমাধান হলো ! 
ফাষ্ট এইড. দিতেও 
এতটুকু ভূল হ'লো না। 


(& ৩৮ ) 


এন, এন, ইর সেই 

শক লাগ! বৃদ্ধাকে 

মিস্‌ ব্রাউনিং ! 

বুঝে নাও 

(তামার নাইট গেমে'র হাতিয়ার কে। 
এখনো তুমি তৃপ্ত নও? 
আবার মোসঁ ? 

কেন এত হয়রানি? 

সব খুজে পেয়েছি । 

বাড়ী বদল? 

এটাও তো হয়ে গেল। 

রত ছু'টো!। 

হয়ত তুমি কোমল শষ্যার ; 
আর একটি বার চেয়ে দেখ 
বিনিদ্র রঙ্গনী যাপন করছে 
তোমার নাইট গেমের 

ছোট্ট হাতিয়ার তিনটি । 
সমাগত প্রভাতের অপেক্ষায় 
জাগ্রত--- 

'মোতিয়া দল' । 


(৩৯ ) 


আঅ।ার্মিক।র খেলে ভি 


আজ তুমি অ-নে-ক অ-নৈ-ক দরে সৈকত, 
মনের কোণে কত-__কথা- চাপা! পড়ে আছে । 
ঠিকানাটাও হারিয়ে গেছে : 

তাই কল্পনায় স্বপ্নে চিঠি লিখি । 

এ পাথরকুচী সাগরিকা 

ন্পীছে দেবে তোমায়, 

আমার দে'য়। লেফাফ! । 

তাতে বড় হরফে লেখা আছে-_ 

সৈ- -ক-ত। 

স্বতির খাতার পাতা ওল্টালে মনে পড়ে, 
আমার হারিয়ে ফওয়৷ সময়টুকু । 
সেদিন উষার চুপি চুপি ডাকে_- 

উঠে আসি আমি তোমার পাশে । 
সাগরের ঢেউ আমায় নিয়ে যায় 
অ-নেক দুরে । 

অনেক অনেক দুরে । 

ঢেউয়ের তলে তোমার বুকে, 

সাদা ঝিনুকের দল । 

চলে নিরীক্ষণ, 

শুধু নিরীক্ষণ। তারপর ? 

তারপর হাত মুঠে! করে ধরি, 

শুক্তির আশে । 

মুঠো খুলে দেখি, 


(৬৪০ ) 


হয়ত তুমি, নয়ভ শুক্তি- 

এমনি ক্ষরে চালে 

চিনের সোনাভর। সকাল । 

লাজিকার সোনাঝরা সন্ধান, 

শৈবাচলের পাশে বসে মনে পড়ে ; 
তোমার আম!র পাশাপাশি 

নাম লেখার পালা, 

সার সাগরের মুছে দেয়ার আনন্দ । 
ড৬িসান রাখিনি কিছুর । 

জানি তুমি অনেক দুরে; 

আমি আরো অ-নে-ক অ-নে-ক পুরে । 
শে-বা-ল । সৈ--.ক--ত ! 

১ নেই ? আমি এক! ! 

যদি 'শ।র উত্তর দিও ইতি- অনামিকা! 


আহ্নরগারতি 


পঠিক পণ খুজে নিযে 
চ?ল! একসাথে চলি । 
এসে। হাতে হাত ধর্ি। 
এক চিলতে আলে। পেলে বাঁচি 
না পেলেও নেই ক্ষতি । 


বল--- 
আধারে চুরমার করি 
ঘুচাই অসংগতি । 


€৪১ ) 


ক।গঙ্ওহা। লে । 


তখনও রাত্রি হয়নি শেষ : 
ভোরের আলে। যে অনেক দুরে । 
কন্কনে শীতে কাগজ আনিতে 
ইঞ্টিশনে যাই কেমন করে? 


ছেঁড়া জামা গায়ে চাদর জড়ায়ে 
সাইকেল নিরে ছুটি মোজা । 
বাড়ী বাড়ী ঘুরি কাগজওয়[লা, 
ন'টায় নামে কাধের বোঝ! । 


নানা দেশের খবর বঠিঘ! 
হাকি জনতার দ্বারে ছ্বারে। 
'এত দেরী কেনে কাগজ ওয়ালা? 
কৈফিয়ত তলব বারে বারে। 


তোমার প্রশ্বের জবাব দেয়া, 
আমার কাছে কঠিন তো নয় । 
কোর্তা গায়ে দাদাবাবু, 

তোমার প্রভাত কখন হয়? 
তোমরা বুঝি ধনীর ছেলে ? 
তাই তোমাদের শীত বেশী! 
জঠর জ্বালায় তণ্ড দেহ, 

তোমার আগে পোহায় নিশি । 


(৪২ ) 


সস 


গঃঞ/ামের সাঘী তবে! 


যপি কোনদিন পারি 
আমি সংগ্রামের সাগী হবো, 
চরসাগী হশবো তোমারি । 


আজ তুমি এক সেধে নাও স্বর, 
গেয়ে যাও গান একাকী । 
বাকী স্ুরটুক আমি দিয়ে যাবে! 
শব্দ যোজনায় এসো তুমি । 


তুমি আর আমি ছুজনে মিলিব, 
দোহারে বরিব দৌহে। 
বিজয়-টাক! বিস্ততিলক,' 


ি 


ললা?ট দিও মোর একে । 


নর আর নারী অভেদ তুলা, 
আজ নহে নারী নরের দাসী। 
বিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে 
বিপ্লব দিল সাম্য জুড়ি । 


হৃরভ্ত ক/গু।রী 


শক্ত হাতে হাল ধরেছি, 
পাল তুলেছি সবুজের । 
কশোভা কাট!র মালা, 
“প্রমপূঙজারী' অবুঝের | 


চলতি পথের-দমক্! হাওয়া, 
হঠাৎ লাগা চম্কা | 

ভয় করি না মির্জাফরেও, 
নেই জীবনে শংকা | 


উটিল টিলা মাটির দেশে, 
প্রাণের সাগী শীতিকা | 
'হ্বরের রাণী” মেরুর দেশে, 
মরুর দেশে বীথিরা । 


নিন্দানদের কালো জলে 
“কুষঞ্ণকলি” সরস নেয়ে । 
যুগান্তরের ঘ্বুণিতেও সে, 
তাক লাগিয়ে যায়রে বেয়ে । 
--ত্রিবেণী ১২-৩-৭৪ 


(8৪ ) 


